
ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর মাযােরর ইিতহাস
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কারবালা অন্য েয েকান শহর েথেক স্বতন্ত্র। এর নাম সকল মুসলমােনর স্মৃিতেত িলিপবদ্ধ হেয় আেছ প্রজন্েমর পর
প্রজন্ম। িবশ্ববাসী এ নাম স্মরণ কের িনদারুণ দুঃখ ও ব্যাথা িনেয়। কারণ, তারা শহীদেদর সর্দার ইমাম েহাসাইন

(আ.) -এর ইিতহাস ও ইসলােমর জন্য তার আত্মত্যােগর কথা স্মরণ কের ।

কারবালায় দর্শনার্থীেদর স্েরাত কখনও বন্ধ হয়িন। উমাইয়্যা ও  আব্বাসী খিলফারা হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.)  -এর
মাযার িনর্মােণ বার বার বাধা েদয়া সত্েবও এক সময় ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ইমােমর মাযার িনর্মােণ সফল হয়।

বর্তমােন কারবালা প্রত্যক্ষ করেছ এক নতুন িবপদ। ইমাম েহাসাইন (আ.) ও তার সাথীেদর মাযার আজ ধ্বংস ও অবেহলার
িশকার। দর্শনার্থীেদর েসখােন েপৗছেত বাধা েদওয়া হচ্েছ।

দু’িট  প্রধান  রাস্তা  দর্শনার্থীেদর  কারবালা  িনেয়  যায়।  একিট  হচ্েছ  ইরােকর  রাজধানী  বাগদাদ  েথেক  মসুল-এর
েভতর িদেয় এবং আেরকিট হচ্েছ ধর্মীয় নগরী নাজাফ েথেক ।

কারবালা েপৗছার পর দর্শনার্থীর মেনােযাগ আকর্ষণ করেব মাযােরর মিহমান্িবত িমনার ও গম্বুজগুেলা।

দর্শনার্থীরা  শহেরর  প্রেবশ  মুেখ  এেস  দাড়ােতই  েদখেত  পােব  একিট  সীমানা  প্রাচীর  যা  কােচর  কারুকাজ  সম্বিলত
কােঠর দরজাগুেলােক িঘের আেছ। েকউ যখন এর েকােনা একদরজা িদেয় প্রেবশ করেব েস িনেজেক একিট প্রাঙ্গেণ েদখেত

পােব যার চারিদেক রেয়েছ েছাটেছাট কক্ষ।

পিবত্র  কবরস্থানিট  প্রাঙ্গেণর  মাঝখােন  অবস্িথত;  যার  চতুর্িদেক  রেয়েছ  স্বর্েণর  ৈতরী  অত্যন্ত  সুন্দর
আেলােকাজ্জ্বল  জানালাসমূহ  যা  সত্িযই  েদখার  মেতা।



কারবালার আিদ ইিতহাস ও এর অর্থ

কারবালা’ শব্দিটর উৎস িনেয় গেবষকেদর মধ্েয িবিভন্ন অিভমত রেয়েছ। েকউ বলেছন ‘কারবালা ’শব্দিট ‘কারবালােতা’‘
ভাষার সােথ সম্পর্িকত। আবার েকউ ‘কারবালা’ শব্েদর অর্থ এর বানান ও ভাষা পর্যােলাচনা কের উপস্থাপন কেরেছন ।
তারা উপসংহাের েপৗেছেছন েয, আরিব ‘কার্বােবল’ েথেক এর উৎপত্িত যা প্রাচীন ব্যিবলনীয় কেয়কিট গ্রােমর সমষ্িট-
যার  মধ্েয  িছেলা  িনেনভা,  আল-গাদীিরয়া,  কারেবলা,  আল-নাওয়াউইস  এবং  আল  হীর;  েশেষাক্ত  গ্রামিট  বর্তমােন  ‘আল-

হাইর’ নােম পিরিচত েযখােন ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর মাযার অবস্িথত।

গেবষক ইয়াকুত আল-হামাভী বেলেছন েয, ‘কারবালা’ শব্দিটর েবশ কেয়কিট অর্থ হেত পাের। এর একিট হচ্েছ েসই জায়গা
েযখােন ইমাম েহাসাইন (আ.) –েক শহীদ করা হয় যা নরম মািট ‘আল-কারবালাত’ িদেয় ৈতরী।

অন্যান্য  েলখকগণ  এ  নামেক  মরুভূিমেক  রক্তাক্তকারী  ভয়াবহ  ঘটনার  সােথ  যুক্ত  েদেখেছন।  আর  তাই  বলা  হচ্েছ,
‘কারবালা’ শব্দিট দু’িট আরিব শব্েদর সমষ্িট, একিট হচ্েছ ‘কারব’ যার অর্থ হচ্েছ েশাক দুঃখ এবং ‘বালা’ যার অর্থ
দুর্দশা। এ সম্পর্েকর েকােনা ৈবজ্ঞািনক ব্যাখ্যা েনই। কারণ, ইমাম েহাসাইন (আ.) েসখােন আসার অেনক আগ েথেকই

জায়গািট ‘কারবালা’ িহসােব পিরিচত িছেলা।

শাহাদাত ও জনপ্িরয়তা

কারবালা  প্রথেম  একিট  বসিতহীন  জায়গা  িছেলা  এবং  েসখােন  িনর্িমত  েকােনা  িকছু  িছেলা  না  যিদও  যেথষ্ট  পািন  ও
উর্বর জিম িছল ।

৬১ িহজরীর ১০ মুহররম ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর শাহাদােতর পর এর িনকেট বসবাসকারী েগাত্রগুেলা এবং দূেরর মানুষ
ইমােমর পিবত্র কবর িযয়ারেতর জন্য এখােন আসেত থােক। এেদর মধ্েয অেনেকই এখােন েথেক যায় এবং অেনেক আত্মীয়-

স্বজনেদর অনুেরাধ কের েযন তারা তােদর মৃত্যুর পর তােদরেক কারবালায় দাফন কের ।

আব্বাসী শাসক হারুনুর রশীদ ও মুতাওয়াক্িকল প্রমুখ এেকর পর এক এ এলাকার উন্নয়েন বাধা সৃষ্িট কের। তারপরও
জায়গািট শহের পিরণত হেয়েছ।

ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর কবর িযয়ারেতর পুরস্কার

হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর কবর িযয়ারেত িবরাট আত্িমক কল্যাণ রেয়েছ । নবী করীম (সা.) তার নািত ইমাম েহাসাইন
(আ.)  সম্পর্েক  বেলেছন,  ‘েহাসাইন  আমা  েথেক  এবং  আিম  েহাসাইন  েথেক  ।’  েবশ  িকছু  বর্ণনায়  বলা  হেয়েছ  েয,  ইমাম
েহাসাইন  (আ.)  -এর  কবর  িযয়ারত  করেল  পৃিথবীর  এবং  মৃত্যুর  পেরর  দুঃখ  কষ্ট  েথেক  মানুষ  মুক্িত  লাভ  কের  ।  তাই
পৃিথবীর সব জায়গা েথেক মুসলমানরা সারা বছর ইমাম েহাসাইন (আ.)  -এর মাযার িযয়ারেতর জন্য কারবালা আগমন কের,

িবেশষ কের মুহররেমর প্রথম দশ িদন এবং ২০ সফর তার শাহাদােতর চল্িলশতম িদেন।

ইরাকীেদর একিট সাধারণ ঐিতহ্য হচ্েছ মুহররেম নাজাফ েথেক কারবালায় েহেট আসা যা তােদর ৈনিতকতা ও মূল্যেবােধর
সােথ মজবুত বন্ধেনরই প্রিতফলন - যার জন্য ইমাম েহাসাইন (আ.) সংগ্রাম এবং শাহাদাত বরণ কেরেছন ।



ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর রওযা

ঐিতহািসক  ইবেন  কুলুওয়াইহ  উল্েলখ  কেরেছন  ,  যারা  ইমাম  েহাসাইনেক  কবর  িদেয়িছল  তারা  তার  কবেরর  ওপর  িচহ্নসহ
একিট আকর্ষণীয় ও মজবুত ভবন ৈতরী কেরিছেলা। আেরা উচু ও বড় ভবন ৈতরী শুরু হয় প্রথম আব্বাসী খলীফা আবুল আব্বাস

আস-সাফফার শাসনামেল। িকন্তু হারুনুর রশীদ ইমােমর কবর িযযারেতর ওপর কেঠার িনেষধাজ্ঞা আেরাপ কেরন।

খিলফা  মামুেনর  সময়  ইমােমর  কবেরর  ওপর  রওযা  িনর্মাণ  হয়  এবং  ২৩৬  িহজরী  পর্যন্ত  চেল।  এরপর  মুতাওয়াক্িকেলর
িনর্েদেশ ইমােমর কবর ধ্বংস করা হয় এবং কবর খুেড় এর গর্তেক পািন িদেয় ভের েদওয়া হয়। তারপর মুতাওয়াক্িকেলর
পুত্র  তার  উত্তরািধকারী  িহসােব  ক্ষমতা  লাভ  কের  জনগণেক  কবর  িযয়ারেতর  অনুমিত  িদেল  তখন  েথেকই  কবর  এলাকায়

িনর্মাণ ও উন্নয়ন কাজ ধােপ ধােপ বৃদ্িধ পায়।

অন্যিদেক ঐিতহািসক ইবেন আছীর বেলেছন েয,  ৩৭১ িহজরীেত আযদুদ দাওলা আেল বুইয়া িবশাল আকােরর িনর্মাণ কােজর
জন্য  প্রথম  এর  িভত্িত  স্থাপন  কেরন  এবং  স্থানিটেক  উদারভােব  সজ্িজত  কেরন।  িতিন  মাযার  প্রাঙ্গণেক  িঘের

বািড়ঘর ও মার্েকট িনর্মাণ কেরন এবং কারবােলােক েদয়াল উচু িদেয় িঘের েদন যা এিটেক একিট দুর্েগ পিরণত কের ।

৪০৭ িহজরীেত অলঙ্করেণর কােঠর ওপের দু’িট জ্বলন্ত েমামবািত পেড় যাবার কারেণ মাযারা প্রাঙ্গেণ আগুন ধের যায়।
মন্ত্রী হাসান ইবেন ফযল এ ক্ষিতগ্রস্থ অংশিট পুনঃিনর্মাণ কেরন।

ইিতহােস  েবশ  কেয়কজন  শাসেকর  নাম  উল্েলখ  রেয়েছ  যারা  মাযার  প্রাঙ্গণিট  প্রশস্তকরণ,  েসৗন্দর্যবর্ধন  এবং
প্রাঙ্গণিটেক  ভােলা  অবস্থায়  রাখার  জন্য  পদক্েষপ  গ্রহণ  কেরন।  তােদর  মধ্েয  রেয়েছন  ইরােনর  কাজার  বংশীয়
বাদশাহ ফাতহ আলী শাহ িযিন ১২৫০ িহজরীেত দু’িট গম্বুজ িনর্মােণর আেদশ েদন;  একিট ইমাম েহাসাইন (আ.)  ও অপরিট
তার ভাই আবুল ফযল আব্বােসর কবেরর ওপর । প্রথম গম্বুজিট ২৭ িমটার উচু এবং পুেরাপুির স্বর্ণ িদেয় ঢাকা। িনেচ

১২িট জানালা এটােক িঘের আেছ,েভতেরর িদেক যার একিট অপরিট েথেক ১.২৫ িমটার দূের এবং বাইের ১.৩ িমটার দূের।

মাযারিটর ৈদর্ঘ্য ৭৫ িমটার এবং প্রস্েথ ৫৯ িমটার। এর রেয়েছ ১০িট দরজা ও ৬৫ কক্ষ (আইভান), যা েভতর ও বাইের
চমৎকারভােব সজ্িজত। এগুেলা শ্েরণীকক্ষ িহসােব ব্যবহৃত হয়।

ইমােমর পিবত্র কবেরর ওপর েসৗেধ রেয়েছ েবশ কেয়কিট দরজা। সবেচেয় িবখ্যাতিটর নাম হচ্েছ ‘আল-ক্িববলা’, অপর নাম
‘বাবুয যাহাব’ (স্বর্ণদ্বার) । এর েভতের ডান িদেক হাবীব ইবেন মাযােহর আল-আসাদীর কবর রেয়েছ । হাবীব িশশুকাল

েথেকই ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর একজন সাথী িছেলন । িতিন কারবালায় শাহাদােতর উচ্চ মর্যাদা লাভকারীেদর একজন ।

হযরত আব্বাস (আ.) -এর কবর

আবুল ফযল আব্বাস (আ.) িছেলন ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর সৎ ভাই। িতিন কারবালার রণাঙ্গেন ইমােমর পতাকাবাহী িছেলন ।
িতিন তার সাহিসকতা ও আনুগত্েযর জন্য িবখ্যাত, েযমন িছেলন তার িপতা েশের েখাদা হযরত আলী ইবেন আিব তািলব (আ.)

।

হযরত আব্বােসর কবর ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর কবেরর মেতাই িবেশষ যত্ন লাভ কেরেছ। ১০৩২ িহজরীেত শাহ তাহমােসব তার



কবেরর  গম্বুজিটর  েসৗন্দর্য  বর্ধেনর  আেদশ  েদন।  িতিন  কবেরর  সমািধগাত্ের  একিট  জানালা  িনর্মাণ  কেরন  এবং
প্রাঙ্গণিটেক  সুিবন্যস্ত  কেরন।  এ  ধরেনর  আেরা  িকছু  কাজ  অন্যান্য  শাসকরাও  কেরেছন  ।

কারবালা ইমাম েহাসাইন (আ.) ও তার ভাইেয়র কবরই শুধু বক্েষ ধারণ কেরিন, ধারণ কেরেছ কারবালার ৭২ শহীেদর সকেলরই
কবর । তােদর একিট গণকবের দাফন করা হয় যা মািট িদেয় পূর্ণ কের সমতল পর্যােয় আনা হয়। এ গণকবরিট ইমাম েহাসাইন
(আ.) -এর পােয়র কােছ অবস্িথত। ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর পােশই রেয়েছ তার দুই েছেল আলী আকবর ও ছ’মােসর িশশু আলী

আসগােরর কবর ।

ইমাম েহাসাইন (আ.) -এর মাযার উন্নয়েনর ধারাবািহক ইিতহাস

৬১ িহজরী ০১ আগস্ট ৬৮০ খ্িরস্টাব্েদ : ইমাম েহাসাইন (আ.) -েক এ পিবত্র স্থােন সমািহত করা হয়।

৬৫ িহজরীর ১৮ আগস্ট ৬৮৪ খ্িরস্টাব্েদ :  মুখতার ইবেন আবু উবাইদা সাকাফী ইমােমর কবেরর চারিদেক একিট েদয়াল
িনর্মাণ কেরন। তা েদখেত িছল মসিজেদর মেতা এবং কবেরর ওপের একিট গম্বুজ ৈতরী করা হয়। এেত প্রেবেশর দু’িট পথ

িছেলা।

১৩২ িহজরী ১২ আগস্ট ৭৪৯ খ্িরস্টাব্েদ : এ মসিজেদর আংিশক ছাদ ৈতরী করা হয় এবং প্রথম আব্বাসী খলীফা আল আব্বাস
আস-সাফফার শাসনামেল আেরা দু’িট প্রেবশপথ ৈতরী করা হয়।

১৪০ িহজরী ৩১ মার্চ ৭৬৩ খ্িরস্টাব্েদ : খিলফা মানসুেরর শাসনামেল এর ছাদ ধ্বংস করা হয়।

১৫৮ িহজরী ১১ নেভম্বর ৭৭৪ খ্িরস্টাব্েদ : খিলফা মাহদীর শাসনামেল ছাদ পুনরায় িনর্মাণ করা হয়।

১৭১ িহজরী ২২ জুন ৭৮৭ খ্িরস্টাব্েদ : হারুনুর রশীেদর শাসনামেল গম্বুজ ও ছাদিট ধ্বংস করা হয়।

১৯৩ িহজরী ২৫ অক্েটবর ৮০৮ খ্িরস্টাব্েদ : আিমেনর শাসনামেল ভবনিট পুনঃিনর্মাণ করা হয়।

২৩৬ িহজরী ১৫ জুলাই ৮৫০ খ্িরস্টাব্েদ : মুতাওয়াক্িকেলর আেদেশ ভবনিট ধ্বংস কের েফলা হয় এবং েসখানকার জিমেত
চাষাবােদর আেদশ েদয়া হয়।

২৪৭ িহজরী ১৭ মার্চ ৮৬১ খ্িরস্টাব্েদ : মুনতািসর কবেরর ওপর একিট ছাদ িনর্মাণ কেরন এবং িযয়ারতকারীেদর জন্য
িচহ্ন িহসােব এর কােছ একিট েলাহার স্তম্ভ িনর্মাণ কেরন।

২৭৩ িহজরী ৮ জুন ৮৮৬ খ্িরস্টাব্েদ : ছাদিট আবার ধ্বংস কের েফলা হয়।

২৮০  িহজরী  ২৩  মার্চ  ৮৯৩  খ্িরস্টাব্েদ  :  আলাভীেদর  প্রিতিনিধ  এর  মাঝখােন  একিট  গম্বুজ  িনর্মাণ  কেরন  এবং
দু’পােশ  দু’িট  ছাদসহ  আেরা  দু’িট  প্রেবশপথসেমত  একিট  েদয়াল  ৈতরী  কেরন।

৩০৭ িহজরী ১৯ আগষ্ট ৯৭৭ খ্িরস্টাব্েদ :  ‘আযদ ইবেন বুইয়া গম্বুজিট ও সীমানা প্রাচীর পুনঃিনর্মাণ কেরন এবং
সমািধর চারিদেক একিট েসগুন কােঠর ঘর ৈতরী কের েদন। িতিন মাযােরর চারিদেক ঘর ৈতরী কেরন এবং শহেরর সীমানা



প্রাচীর ৈতরী কেরন। একই সমেয় ইমরান ইবেন শাহীন রওযার পােশ একিট মসিজদ িনর্মাণ কেরন।

৪০৭ িহজরী ১০ জুন ১০১৬ খ্িরস্টাব্েদ : স্থাপনাগুেলা আগুেন ক্ষিতগ্রস্থ হয়। প্রধানমন্ত্রী হাসান ইবেন ফযল
েসগুেলা পুনঃিনর্মাণ কেরন।

৬২০ িহজরী ৪ েফব্রুয়ারী ১২২৩ খ্িরস্টাব্েদ : নািসর েলদীিনল্লাহ রওযার আবরণসমূহ পুনঃিনর্মাণ কেরন।

৭৫৭ িহজরী ১৮ েসপ্েটম্বর ১৩৬৫ খ্িরস্টাব্েদ : সুলতান ওয়াইস ইবেন হাসান জালাইবী গম্বুজিটেক নতুন আকার দান
কেরন এবং সীমানা প্রাচীরেক আেরা উচু কেরন।

৭৮০ িহজরী ২৪ েফব্রুয়ারী ১৩৮৪ খ্িরস্টাব্েদ : আহমাদ ইবেন ওয়াইস দু’িট স্বর্েণ ঢাকা িমনার িনর্মাণ কেরন এবং
প্রাঙ্গণেক আেরা বড় কেরন।

১০৩২ িহজরী ৫ নেভম্বর ১৬২২ খ্িরস্টাব্েদ : শাহ আব্বাস সাফাভী কবেরর চারিদেক তামা ও ব্েরাঞ্েজর েরিলং ৈতরী
কেরন এবং গম্বুজেক টাইল্স িদেয় সজ্িজত কেরন।

১০৪৮ িহজরী ১৫ েম ১৬৩৮ খ্িরস্টাব্েদ : সুলতান চতুর্থ মুরাদ রওযা েমাবারক িযয়ারত কেরন এবং গম্বুজেক সাদা রং
কেরন।

১১৫৫ িহজরী ৮ মার্চ ১৭৪২ খ্িরস্টাব্েদ : নািদর শাহ রওযা েমাবারক িযয়ারেত যান এবং এই ভবেনর েসৗন্দর্য বর্ধন
কেরন। িতিন মাযােরর েকাষাগাের মূল্যবান উপহার জমা েদন।

১২১১ িহজরী ৭  জুলাই ১৭৯৬ খ্িরস্টাব্েদ :  শাহ অগা েমাহাম্মদ খান কাজার মাযােরর গম্বুজিট েসানা িদেয় েঢেক
েদন।

১২১৬ িহজরী ১৪ েম ১৮০১ খ্িরস্টাব্েদ : ওয়াহাবীরা কারবালা আক্রমণ কের মাযােরর েরিলং ও হলকক্ষ নষ্ট কের েদয়
এবং মাযার লুট কের ।

১২৩২ িহজরী ২১ নেভম্বর ১৮১৭ খ্িরস্টাব্েদ : ফাতহ আলী শাহ কাজার মাযােরর েরিলং েমরামত কেরন এবং তা রূপা িদেয়
েঢেক  েদন।  িতিন  হলকক্েষর  েকন্দ্রও  েসানা  িদেয়  েঢেক  েদন  এবং  ওয়াহাবী  লুেটরােদর  দ্বারা  ক্ষিতগ্রস্থ

অংশগুেলা  েমরামত  কেরন।

১২৮৩ িহজরী ১৬ েম ১৮৬৬ খ্িরস্টাব্েদ : নািসরুদ্দীন শাহ কাজার মাযােরর প্রাঙ্গেণ বড় কেরন।

১৩৫৮ িহজরী ২১ েফব্রুয়ারী ১৯৩৯ খ্িরস্টাব্েদ :  ড.  সাইয়্েযদ তােহর সাইফুদ্দীন ‘দাউদী েবাহরা’  সম্প্রদােয়র
৫১তম দা’ঈউল-মুতলাক এক েসট রূপার েরিলং উপহার েদন যা রওযায় স্থাপন করা হয়।

১৩৬০ িহজরী ২৯ জানুয়ারী ১৯৪১ খ্িরস্টাব্েদ : ডা. সাইয়্েযদ তােহর সাইফুদ্দীন পশ্িচেমর িমনারিট পুনঃিনর্মাণ
কেরন।



১৩৬৭ িহজরী ২০ িডেসম্বর ১৯৪৮ খ্িরস্টাব্েদ : কারবালার প্রশাসক সাইয়্েযদ আবদুর রাসূল খালাসী মাযারেক িঘের
একিট রাস্তা িনর্মাণ এবং মাযার প্রাঙ্গণেক আেরা প্রশস্ত করার জন্য সরকার কর্তৃক িনর্ধািরত মূল্েয মাযােরর

িনকটবর্তী বািড়গুেলা িকেন েনন।

আল্লাহ তা’আলার িনকট আমােদ প্রার্থনা িতিন েযন আমােদর সৎ প্রেচষ্টাগুেলা দীর্ঘস্থায়ী কেরন এবং আমােদর তার
দয়া ও েহফাজত লােভর তাওফীক দান কেরন। িতিন েতা শােনন এবং জবাবও েদন।

সূত্র: ইন্টারেনট) অনুবাদ :মুহাম্মদ ইরফানুল হক)


